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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সম্মানিত সভাপতি, 

মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, 

অতিথিবৃন্দ, 

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সদস্যবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী। 
আসসালামু আলাইকুম। 
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অষ্টাদশ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এ দেশের অর্থনীতিবিদদের একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন । এ দেশের মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে নির্মোহ গবেষণা এবং গবেষণা উদ্ভুত বিষয়বস্ত্ত প্রচারে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। পেশাগত উৎকর্ষ, দেশপ্রেম ও সামাজিক দায়বদ্ধতার যে ইতিহাস আপনারা ধারণ করছেন, এ জন্যে আমরা গর্বিত। 

সুধিবৃন্দ, 

আমি অর্থনীতি শাস্ত্রের ছাত্র নই। অর্থ শাস্ত্রের চাহিদা-সরবরাহের জটিল জটিল সমীকরণ আর রেখাচিত্র আমি আপনাদের মত বুঝি না। তবে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে সহজ-সরলভাবে যা বুঝি তা হল দ্রব্য উৎপাদন হতে হবে, আর উৎপাদিত দ্রব্য বণ্টন আর পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। 

এ ক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ হল ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। আমি জানি বিষয়টি জটিল তবে অসাধ্য নয়। আর যেহেতু আমি দেশের মঙ্গলের রাজনীতি করি, সেহেতু আমার অর্থনীতি ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই জনকল্যাণকামী। 

আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি যা শিখেছি তা থেকে বুঝি, যা কিছু জনকল্যাণ নিশ্চিত করে, যা কিছু দরিদ্র-বান্ধব, যা কিছু দেশের অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করে এবং স্থায়িত্বশীল-টেকসই- সে সবই হওয়া উচিত প্রাগ্রসর অর্থনীতিবিদের চিন্তার বিষয়। 

অন্যদিকে যা কিছু বৃহত্তর জনমানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে না, তা অর্থনীতি হলে সে অর্থনীতি বুঝে আমার কোন লাভ নেই। কারণ, আমি শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন, সাম্প্রদায়িক, সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ মানুষের বাংলাদেশ চাই। 

আর আমার এ চাওয়ার ভিত্তিমূল হল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘‘সোনার বাংলা'' কনসেপ্ট। এটা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই আমরা ‘‘রূপকল্প ২০২১'' গ্রহণ করেছি। 

আমি চাই মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তির সময়কার বাংলাদেশ অর্থাৎ ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে ‘‘অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র'', ‘‘মধ্যম আয়ের একটি দেশ'', ‘‘জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তি সমৃদ্ধ এক ডিজিটাল বাংলাদেশ''। 

সুধিবৃন্দ, 

একটু আগেই বলেছি অর্থনীতির শাস্ত্রীয় বিদ্যে আমার নেই। তবে নীতি শাস্ত্র, মানব কল্যাণ শাস্ত্র আমি বুঝি। কল্যাণ অর্থনীতি বিষয়ে আমার একটা নিজস্ব মত আছে। এ বিষয়ে আমার ধারণা উত্থাপন প্রয়োজন মনে করছি। আমার নিজস্ব মত উত্থাপনের আরও একটি কারণ- আপনাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের শিরোনাম ‘‘বৈশ্বিক অর্থনীতি ও রূপকল্প ২০২১''। 

বৈশ্বিক অর্থনীতি নিয়ত পরিবর্তশীল। আমরা দেখছি বিশ্বের অর্থনীতিতে এখন অনেক টানাপোড়েন। বিশ্বের অর্থনীতি আগের তুলনায় অনেক বেশি পরষ্পর নির্ভরশীল। এখানেই সহযোগিতার প্রশ্ন। একই সাথে বিশ্বায়ন যেভাবে কাজ করছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে তুলনামূলক সুবিধের কারণে স্থানিক অর্থনীতির গুরুত্ব বাড়ছে। 

বিশ্বের অর্থনীতির ভরকেন্দ্রে ভৌগলিক স্থানান্তর ঘটছে। অর্থনীতির ভরকেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপ থেকে স্থানান্তর হয়ে এখন এশিয়ামুখী। একই সাথে দেখছি বৈষম্য-বঞ্চনা বাড়ছে। অর্থনীতিতে যে নিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে তা রাজনীতিকেও প্রভাবিত করছে। সুতরাং, পাল্টাচ্ছে রাজনৈতিক সমীকরণ। 

বিশ্বে একদিকে বাড়ছে বৈশ্বিক উৎপাদন আর অন্যদিকে হানাহানি। অর্থাৎ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে কোথাও কোন গোলমাল আছে।  

এসব চিন্তা-ভাবনা করে আমি আমার মত একটা কনসেপ্ট তৈরি করেছি যার নাম ‘‘জনগণের ক্ষমতায়ন উন্নয়ন ও শান্তির মডেল''। 

আমার এ কনসেপ্টে যা বলতে চেয়েছি তা হল: প্রথমতঃ উন্নয়ন ও শান্তি অবিচ্ছেদ্য; দ্বিতীয়তঃ উন্নয়ন ও শান্তি নিশ্চিত হতে পারে শুধুমাত্র জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে; এবং তৃতীয়তঃ জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে উন্নয়ন ও শান্তির ভিত্তি শক্তিশালী করতে হলে একই সাথে পরষ্পর সম্পর্কযুক্ত ৬টি ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে। 

আর ক্ষেত্র ৬টি হল: (১) দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মুল করা, (২) বৈষম্য হ্রাস করা, (৩) সকল ধরণের বঞ্চনা দূর করা, (৪) উন্নয়ন কর্মকান্ডে বাদ-পড়াদের অন্তর্ভুক্ত করা, (৫) মানবিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা, এবং (৬) সব ধরণের সন্ত্রাস দূর করা। 

আপনারা জানেন, আমার এই মডেলটি জাতিসংঘ গতবছর আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেছে। আমি আশা করব এ উন্নয়ন ভাবনার আরও বিকাশে আপনারা আপনাদের মেধা ও মনন দিয়ে সহযোগিতা করবেন। 
সুধিবৃন্দ, 

আমার এ মডেল-চিন্তার মূল বিষয়বস্ত্ত আরও একটু ব্যাখ্যা করতে চাই। বিষয়টি বলতে পারেন আমার স্বপ্নের। আমার মডেলে আমি যুক্তিগ্রাহ্য স্বপ্নের কথা বলেছি। 

যেমন আমি যখন ‘‘দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল'' করার কথা বলছি তখন কিন্তু আমি দারিদ্র্যের স্থুল রূপ নয়, সকল রূপ নিয়ে ভাবছি। 

আমার ভাবনায় দারিদ্র্য শুধুমাত্র আয় অথবা ভোগের দারিদ্র্য নয়, আমার ভাবনার দারিদ্র্য শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আবাসন হয়ে রাজনৈতিক দারিদ্র্য হয়ে মানসিকতার দারিদ্র্য পর্যন্ত বিস্তৃত। 

আমি যখন বৈষম্য হ্রাস করার কথা বলছি, তখন শুধুমাত্র আয় বৈষম্যই নয়, আমি বলতে চাই সামাজিক-সাংস্কৃতিক-নৈতিকসহ যত বৈষম্য আছে সব ধরণের বৈষম্যের কথা। 

আমি যখন বলছি সকল ধরণের বঞ্চনা দূর করার কথা, তখন কিন্তু আমি সাধারণ দৃশ্যমান বঞ্চনা থেকে শুরু করে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট অন্যায্যতা পর্যন্ত বলছি। 

আমি যখন উন্নয়ন কর্মকান্ডে বাদপড়া মানুষের অন্তর্ভুক্তির কথা বলছি, তখন কিন্তু আমি ঐতিহাসিকভাবে বাদপড়া নারী সমাজ থেকে শুরু করে ধর্মীয়-ভৌগালিক-নৃতাত্ত্বিক-পেশাগত বাদপড়া মানুষদের কথা বলছি। 

আমি যখন বলছি যে সব ধরণের সন্ত্রাস দূর না করতে পারলে উন্নয়ন ও শান্তির প্রক্রিয়া মসৃণ হবে না সেক্ষেত্রে আমি শুধুমাত্র ধর্মভিত্তিক জঙ্গীত্ব-সন্ত্রাসের কথাই বলছি না, আমি বলতে চাইছি বায়ো-পাইরেসি থেকে শুরু করে সব ধরণের সন্ত্রাসের কথা। 

আমার উপস্থাপিত ৬টি ক্ষেত্রের পারস্পরিক কার্যকরণ সম্পর্ক একমুখী নয়- তা উভয়মুখী অথবা বহুমুখী। 

সুধিবৃন্দ, 

এতক্ষণ আমি যা বললাম তার সবই আমার নিজস্ব ভাবনা। আমার এসব ভাবনা বলতে পারেন বঙ্গবন্ধুর দেশভাবনার সম্প্রসারিত রূপ মাত্র, যেখানে যুক্ত হয়েছে ‘‘সময়'' ফ্যাক্টর। 

আমার ধারণা আমার ভাবনাকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে আরও দুটি বিষয় সংযুক্ত করা উচিত। যার প্রথমটি হল ইতিহাস, আর দ্বিতীয়টি ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে এক পথ নির্দেশ। 

প্রথমটি অর্থাৎ ইতিহাসের নির্মোহ বিষয়টি এরকম: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা যে অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলাম, ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যার মাধ্যমে আসলে সে স্বপ্নকেই হত্যা করা হয়েছে। 

আজ যদি বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতেন, যদি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হত এবং সেই সাথে যদি বঙ্গবন্ধুর অন্যতম স্বপ্ন গণমুখী সমবায় গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠত, তাহলে আজকের বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় আজকের মালয়েশিয়ার তুলনায় বেশি হত। সেই সাথে অর্থনৈতিক বৈষম্যও হ্রাস পেত কয়েকগুণ। 

কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বাংলাদেশকে কয়েক যুগ পিছিয়ে দেওয়া হল। আর মাঝখান দিয়ে সৃষ্টি হলো অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন, যা রাজনীতিকেও দুর্বৃত্তায়িত করল। ফুলে-ফেঁপে উঠল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী সবকিছু। সাম্প্রদায়িকতা জেঁকে বসল; গণতান্ত্রিক চর্চার পথ রুদ্ধ করা হল। অর্থাৎ বাংলাদেশ নিপতিত হল অনুন্নয়নের এক দুষ্টচক্রে। 

দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম করে বঙ্গবন্ধু হত্যার ২১ বছর পরে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করলাম। দীর্ঘদিনের সংগঠিত অনুন্নয়নের দুষ্টচক্রের জঞ্জাল দূর করা সম্ভব না হলেও ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এ পাঁচ বছর আমরা অনেক ইতিবাচক কাজ করেছি। 

তবে পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় এসে শুরুটাই করল প্রতিহিংসার রাজনীতি দিয়ে। আর এ কথাও সত্য যে রাজনীতিতে যখন প্রতিহিংসা নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়, তখন অর্থনীতি কখনও জনকল্যাণকামী হতে পারে না। 

এ দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, তরুণ প্রজন্ম এবং নারী সমাজ এসব সহ্য করে নি। ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ দেশের মানুষ ‘‘দিন বদলের সনদ'' ও ‘রূপকল্প ২০২১' এর পক্ষে গণরায় দিয়ে আমাদের উপর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন। 

আমি ‘রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। আমি চাই ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হোক মধ্যম আয়ের একটি দেশ: সমৃদ্ধ মানুষের একটি দেশ; শান্তির এক বাংলাদেশ। 

কাঙ্ক্ষিত ঐ বাংলাদেশ বিনির্মাণে জনগণের ক্ষমতায়ন উন্নয়ন ও শান্তির যে মডেলটি আমি আপনাদের সামনে হাজির করেছি তা যথেষ্ট মাত্রায় কার্যকর হতে পারে। আপনাদের কাছে ভিন্ন কোন পথনির্দেশ থাকলে তা আমাকে জানান। সবাই মিলে ভাবব।  

সুধিবৃন্দ, 

আমি খুবই খুশি হয়েছি যে, প্রতিবারের মত এবারও আপনারা এ দেশের চারজন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদকে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সম্মাননা স্বর্ণপদক ২০১২ প্রদান করছেন। ২০১০ সালে আপনারা তিনজন প্রথিতযশা মানুষকে এ পদক দিয়েছিলেন মরণোত্তর এবং আমি তখন বলেছিলাম এ উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে তবে মানুষ যেন জীবদ্দশায় এ সম্মাননা পান সেদিকে নজর দিতে। আপনাদের ধন্যবাদ, আপনারা আমার কথা রেখেছেন। আমি পদকপ্রাপ্তদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

২০১০ সালে আপনাদের ১৭তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে আমি আপনাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ঢাকা স্কুল অফ ইকোনমিকস প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছিলাম এবং সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি। আপনারাও মাত্র দুই বছরের মধ্যে গড়ে তুলেছেন ঢাকা স্কুল অফ ইকোনমিকস্। 

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে ইতোমধ্যে আপনারা ঢাকা স্কুল অফ ইকোনমিকসে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি প্রদান কর্মসূচিসহ গবেষণা কর্মকান্ড শুরু করেছেন। 

এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরে, মনোযোগ দিয়ে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। 

আপনাদের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন সার্থক হোক। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভাল থাকুন। সবাইকে আবারও শুভেচছা জানিয়ে আমি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অষ্টাদশ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
